জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০১৯
ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা
কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ খামারবাড়ি, ঢাকা, মঙ্গলবার, ০৬ কার্তিক ১৪২৬, ২২ অক্টোবর ২০১৯
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমণ্ডলী 

আসসালামু আলাইকুম। শুভ সকাল।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০১৯ উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই সালাম।
সুধিবৃন্দ,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুমহান ও ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। তিনি মাত্র সাড়ে তিন বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত সব রাস্তাঘাট, সড়ক, রেল ও যোগাযোগ অবকাঠামো সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ করেছিলেন।
আমরা সমগ্র দেশে একটি আধুনিক নিরাপদ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে কাজ করছি। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছি। মানুষ যাতে সহজে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাতায়াত করতে পারে-সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। 

গত পৌনে ১১ বছরে আমরা ৪শ’ ৪৬ দশমিক ৭০ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেন বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করেছি। ১শ ৪৯ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করা হচ্ছে। 

১ হাজার ৬৮টি সেতু ও ৪ হাজার ৬শ’ ৫৬টি কালর্ভাট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। আরও ৮২টি সেতু নির্মাণ চলছে। 


উত্তরা ৩য়-পর্ব থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ২০ দশমিক ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ দেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে। আমরা ২০২১-এর ১৬ ডিসেম্বরে মেট্রোরেল চালু করতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

৪৬ দশমিক ৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। গাজীপুর হতে বিমানবন্দর পর্যন্ত   ২০ কিলোমিটার বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ হবে।

সম্প্রতি একনেকে ঢাকায় আরও নতুন দুই রুটে মেট্রোরেল নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছি। এ প্রকল্প দু’টি সম্পন্ন হলে জনগণ বিশ্বমানের যোগাযোগ সুবিধা পাবে। 


বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)-কে ডিজিটাইজ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, রেট্রো রিফ্লেক্টিভ নম্বর প্লেট ও রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ ইত্যাদি প্রবর্তন করা হয়েছে। অনলাইনে মোটরযানের কর ও ফি ব্যাংকের মাধ্যমে আদায় করা হচ্ছে। 

মানুষ এখন মোটরযান ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবাসমূহের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারছে। অনলাইনে শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে। 

নাগরিকদের পরিবহন সেবা বাড়াতে বিআরটিসি’র গাড়ি বহরে নতুন ৬০০টি বাস এবং ৫০০টি ট্রাক সংযোজন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, বিএনপি জামাত ২০১৩ থেকে ২০১৫ এর এপ্রিল পর্যন্ত ৩ হাজার ২৫২টি গাড়ি ভাংচুর করে। ২৯টি রেলগাড়ি ও ৯টি লঞ্চ আগুনে পুড়িয়ে দেয়। এই ৩ বছরে ৫০০ জনের বেশি মানুষ হত্যা ও ৩ হাজার ৩৬ জনকে আগুনে ঝলসে দিয়েছিল। 

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ,


আমরা সড়ক নিরাপত্তার বিষয়েও বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছি। নিরাপদ সড়ক ও যোগাযোগ নিশ্চিত করতে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে National Road Safety Strategic Action Plan ২০১৭-২০ প্রণয়ন করেছি।  SDG এর রোড-সেফটি সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী SDG Action Plan প্রস্তুত করে তা বাস্তবায়ন করছি। 


২০১৮ সালে মন্ত্রিসভার এক সভায় সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে বেশ কয়েকটি নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সেগুলো হল -

· কোন চালক কর্তৃক একটানা পাঁচ ঘন্টার বেশি সময়ে গাড়ি চালান না করা;

· দূরপাল্লার যানবাহনে বিকল্প ড্রাইভারের ব্যবস্থা রাখা;

· ফিটনেসবিহীন গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা;

· চালকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

· গাড়ির অনিয়ন্ত্রিত গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করা;

· চলন্ত অবস্থায় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা;

· অনুমোদিত চেসিস এর তুলনায় বাড়তি সাইজের ট্রাক, বাস পরিচালনা বন্ধ করা;

· বাস ও ট্রাক চালকদের জন্য নির্ধারিত সময়ের পরে পথিমধ্যে বিশ্রামের অবকাঠামোর সুযোগ সৃষ্টি করা;

· পর্যাপ্ত বাস ও ট্রাক র্টামিনাল স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা;

· ঝুঁকিপূর্ণভাবে রাস্তা পারাপার না করে জেব্রা ক্রসিং ও ওভারব্রিজ ব্যবহার করা;

·  ট্রাফিক সিগন্যাল অনুসরণ;

· যাত্রী ও চালকদের সিটবেল্ট ব্যবহার;

· স্ট্যান্ড ব্যতিত রাস্তার মাঝখানে যাত্রী উঠানামা বন্ধ করা এবং
· জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।



নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে এসব নির্দেশনা সবাইকে যথাযথভাবে পালন করতে হবে। 

প্রিয় সুধী,


আমরা জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন করেছি। তাদের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের কাজ করতে হবে। নিরাপদ সড়কের জন্য সময়োপযোগী সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ প্রণয়ন করেছি, যা এ বছরই কার্যকর করা হবে।

আমরা পণ্যবাহী গাড়ি চালকদের জন্য ৪টি জাতীয় মহাসড়কের পাশে পার্কিং সুবিধাসহ বিশ্রামাগার করে দিচ্ছি। 

আমরা পেশাদার নতুন ১ লাখ দক্ষ গাড়ি চালক তৈরিতে কাজ করছি। আরও ৩ লাখ গাড়ি চালক তৈরির জন্য নতুন একটি প্রকল্প হাতে নিচ্ছি। ১৭টি জেলায় ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে দিচ্ছি। 

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ,

আমরা সারাদেশে প্রচুর সড়ক, রাস্তা-ঘাট ব্রিজ, কালভার্ট, ফ্লাইওভার-বাইপাস নির্মাণ করে দিচ্ছি। এসবের সঠিক ও নিরাপদ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেশের সবার।
দুর্ঘটনা এড়াতে চালক, পথচারীসহ সবাইকে ট্রাফিক আইন মানতে হবে। 

আমাদের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে স্কুল থেকেই ট্রাফিক আইন বিষয়ে শিক্ষা নিতে হবে। 

গাড়িচালকদের নির্দিষ্ট গতিসীমা ও আইন মেনে নিরাপদে যানবাহন চালাতে হবে। 

আমাদের অনেক শিক্ষিতজনেরা ট্রাফিক সিগন্যাল মানেন না, যা খুবই দুঃখজনক। রাস্তা একটু ফাঁকা পেলেই জোরে গাড়ি চালান- এ প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। 

সড়ক দুর্ঘটনায় একটি মৃত্যুও আমাদের কাম্য নয়। সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে আমাদের আরও সচেতন হতে হবে। 

আমরা শুধু সড়ক নিরাপত্তা নয়, দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছি। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখেছি। কেউ দেশের শান্তি ও উন্নয়ন নষ্ট করতে পারবে না।
যারা গুজব বা উগ্রবাদ এর আশ্রয় নিয়ে দেশের পরিস্থিতি অশান্ত করতে চাইবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিব। 

প্রিয় অতিথিবৃন্দ,

আমরা অনেক পরিশ্রম করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে বিশ্বের শীর্ষ অবস্থানে বাংলাদেশ। কর্নফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ করছি। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ করছি। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে। ভবিষ্যতে আমরা দেশে দ্রুতগতির ট্রেন চালু করব। নতুন আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর স্থাপন করব। 

আমরা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত, নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ রেখে যেতে চাই। সকলে মিলে দেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।
আমি নিরাপদ সড়ক দিবস-২০১৯ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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